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২০২৫ সােল িচিলর রাষ্ট্রপিত িনর্বাচেন েহােস আন্েতািনও কাস্ত এর িবজয়
একিট রাজৈনিতক অধ্যােয়র সমাপ্িত, যার সূচনা ঘেটিছল ছয় বছর আেগ,
আপাতদৃষ্িটেত এক েমট্েরা ভাড়া বৃদ্িধেক েকন্দ্র কের। ২০১৯ সােলর
অক্েটাবেরর গণঅভ্যুত্থান িচিলর আর্থ-সামািজক স্িথিতশীলতার দীর্ঘিদেনর
িমথ েভেঙ েদয়। এক বছর পের, গণেভােট িবপুল সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুষ িপেনােচত-
যুেগর সংিবধান বািতেলর পক্েষ রায় েদন। আর ২০২১ সােলর িডেসম্বের একসমেয়র
বামপন্থী ছাত্রেনতা রাষ্ট্রপিতর আসেন বেসন ও প্রিতশ্রুিত েদন, নব-
উদারবাদেক কবর িদেয় এক নতুন সামািজক চুক্িতর সূচনা করেবন। িকন্তু চার
বছেরর মধ্েযই দৃশ্যপট পাল্েট যায়। ট্যাংেকর প্রেয়াজন হয় িন – েভােটর
মাধ্যেমই প্রিতক্িরয়াশীল শক্িত রাষ্ট্রক্ষমতার েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ যায়।

এই প্রত্যাবর্তেনর ব্যাখ্যা িনেয় ইিতমধ্েযই একািধক মত ৈতির হেয়েছ। েকউ



এেক িবশ্বব্যাপী দক্িষণপন্থী েজায়ােরর অংশ বেল মেন কেরন। েযমন ইউেরােপ
কর্তৃত্ববাদী শক্িতর উত্থান, যুক্তরাষ্ট্ের ট্রাম্প-জমানা, লািতন
আেমিরকায় বলেসানােরা ও িমেলইেয়র আিবর্ভাব। অেনেক সমসামিয়ক ব্যর্থতা –
মূল্যস্ফীিত, িনরাপত্তাহীনতা, অিভবাসন ও আইনশৃঙ্খলার প্রশ্েন সরকােরর
দুর্বলতার মধ্েয এর উৎস খুঁেজ পান। আবার বহু িবশ্েলষক মেন কেরন িলঙ্গ,
বহুজািতকতা বা পিরেবশনীিত িনেয় অিতিরক্ত মাতামািত সমােজর রক্ষণশীল অংশেক
িচিলর বামপন্থী সরকােরর িবরুদ্েধ একেজাট কেরেছ। এই ব্যাখ্যাগুিল
প্রত্েযকিটই আংিশক সত্য বহন কের, িকন্তু এককভােব েকােনািটই যেথষ্ট নয়। বরং
এই প্রশ্ন অেনক েবশী গুরুত্বপূর্ণ, েকন সংসদীয় কাঠােমার মধ্েয পুঁিজবাদী
সমােজর সংস্কারমূলক প্রকল্পগুেলা বারবার সীমাবদ্ধতার মুেখ পেড়, এবং েকন
শ্েরিণ-ক্ষমতার কাঠােমােক না অপসািরত কের রাজৈনিতক রূপান্তর স্থায়ী হয়
না।

এই প্রশ্নগুিল িবশ্েলষেণর জন্য িচিল িবেশষভােব উপযুক্ত। এখােনই সামিরক
স্ৈবরতন্ত্র প্রথমবােরর মেতা নব-উদারবাদ চািপেয় েদয়। পরবর্তীেত একিট
সমেঝাতমূলক গণতান্ত্িরক রূপান্তর ঘেট, যা বহুদলীয় িনর্বাচন
পুনঃপ্রিতষ্ঠা করেলও মূল সামািজক সম্পর্কগুিলেক অক্ষত রােখ। এবং এখােনই,
আরও আেগ, িবংশ শতাব্দীর সবেচেয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী সংসদীয় সমাজতান্ত্িরক
প্রকল্প – সালভােদার আইেয়ন্েদর সরকার – িহংস্রভােব উৎখাত হয়। এই অিভজ্ঞতা
েকবল রাজৈনিতক ট্রমা নয়, বরং বামপন্থার জন্য এক দীর্ঘস্থায়ী েকৗশলগত
দ্িবধাও েরেখ যায়।

এই প্েরক্ষাপেট আজেকর প্রশ্নিট েকােনা ঐিতহািসক পুনরাবৃত্িত নয়। এ এক
অনুসন্ধান েয িঠক েকান পিরস্িথিতেত গণতান্ত্িরক অগ্রগিত সুস্থায়ী হয়, এবং
কখন তা িবপরীতমুখী শক্িতর কােছ আত্মসমর্পণ কের। ১৯৭০–৭৩-এর পপুলার ইউিনিট
সরকার এবং ২০২২–২৫-এর আপ্রুেয়েবা িদগিনদাদ প্রশাসেনর তুলনামূলক আেলাচনা
শুধুমাত্র স্মৃিতচারণ নয়;  শ্েরিণশক্িতর পুনর্িবন্যাস প্রক্িরয়ার এক
িবশ্েলষণী জানালা।



অিনবার্যতার কারণ দর্শােনা বাদ িদেয় 

সালভােদার আইেয়ন্েদর পতন িনেয় বামপন্থী আেলাচনায় গভীর স্থিবরতা দীর্ঘিদন
ধের কাজ কের এেসেছ। একদল এই পরাজেয়র মূল কারণ িহেসেব মার্িকন
সাম্রাজ্যবােদর ভূিমকার িদেকই আঙুল েতােলন – িসআইএ-র হস্তক্েষপ,
অর্থৈনিতক নাশকতা, ঠান্ডা যুদ্েধর ভূ-রাজনীিত। অন্যদল দায় চাপান স্বয়ং
আইেয়ন্েদ সরকােরর উপর। তাঁেদর মেত অিতিরক্ত আইনিনষ্ঠতা, সশস্ত্র
প্রিতেরােধ অনীহা, িকংবা বুর্েজায়া প্রিতষ্ঠানগুিলর প্রিত অিতিরক্ত
আস্থা িছল সর্বনােশর কারণ। এই দুই ব্যাখ্যা যুযুধান হেলও একিট িবষেয় তারা
একমত – িচিলর সমাজতান্ত্িরক পথচলা শুরু েথেকই ভিবষ্যৎ ব্যর্থতার বীজ বহন
করিছল।

‘অিনবার্যতা’র এই ধারণাই রাজৈনিতকভােব সবেচেয় িবপজ্জনক। আইেয়ন্েদর
পরীক্ষানীিরক্ষােক জন্মগতভােবই ব্যর্থ ধের িনেল, তার পরাজয় েথেক েশখার
িকছু থােক না – তা শুধুই  এক সতর্কবার্তা হেয় েথেক যায়। তখন ইিতহাস আর
সম্ভাবনার ক্েষত্র থােক না, পেড় থােক এই ধারণা েয পুঁিজবােদর িবরুদ্েধ
গণতান্ত্িরক রূপান্তর অসম্ভব। ইিতহাস যিদও এতটা যান্ত্িরক িনয়েম চেল না।
েকানও রাজৈনিতক প্রকল্েপর পরাজয় তার অন্তর্িনিহত অসম্ভাব্যতােক প্রমাণ
কের না; সামািজক ও রাজৈনিতক শক্িত-সমীকরণ একিট িনর্িদষ্ট মুহূর্েত তার
িবরুদ্েধ কীভােব কাজ কেরেছ তা িচহ্িনত কের।

এই দৃষ্িটভঙ্িগ েথেক িবষয়িটেক েদখেল, িচিলর অভ্যুত্থান েকবল মার্িকন
হস্তক্েষপ বা সমাজতান্ত্িরক ভুেলর ফসল িহেসেব েদখাটা যেথষ্ট নয়। বিহরাগত
চাপ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ িছল, িকন্তু তা কার্যকর হেয়িছল তখনই, যখন েদেশর
অভ্যন্তের শাসকশ্েরিণর িবভক্ত অংশগুিল পুনরায় একত্িরত হেত েপেরিছল এবং
মধ্যিবত্েতর বড় অংশ তােদর পােশ এেস দাঁিড়েয়িছল। আইেয়ন্েদর সাংিবধািনক
পেথ অটল থাকা জনশক্িতেক েমােটই িনষ্ক্িরয় কেরিন;  তাঁর আমেলই শ্রিমক
শ্েরিণর সংগঠন, মজুির বৃদ্িধ ও রাজৈনিতক আত্মিবশ্বাস অভূতপূর্বভােব



িবস্তৃিত েপেয়িছল। আইেয়ন্েদর পতন সংস্কারবােদর কারেণ নয়, বরং অর্থৈনিতক
সংকট েজােটর সামািজক িভত্িত দুর্বল হওয়া এবং েসই সুেযাগ িনেয় এিলটেদর
ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ তাঁর সরকােরর পতেনর মূল কারণ।

পুঁিজবাদ, গণতন্ত্র ও ব্যিতক্রমী িচিল

িচিলর ১৯৭৩ সােলর সামিরক অভ্যুত্থান েকবল বামপন্থী শক্িতেক দমন কেরিন; তা
পিরকল্িপতভােব েভেঙ িদেয়িছল শ্রমজীবী মানুেষর সংগঠন, আর অর্থৈনিতক
ব্যবস্থােক এমনভােব পুনর্গিঠত কেরিছল, যােত ভিবষ্যেত েসই শক্িতর অন্যতর
পুনর্গঠনই অসম্ভব হেয় ওেঠ। ১৯৯০ সােল গণতন্ত্র িফের এেলও রাষ্ট্েরর েমৗল
কাঠােমা বদলায়িন। বাজারিনর্ভর অর্থনীিত, েবসরকািরকরণ, খণ্িডত
শ্রমব্যবস্থা ও পুনর্বণ্টেন সাংিবধািনক বাধা – সবই আেগর মেতাই বহাল িছল।
েভাটািধকার িফেরিছল, িকন্তু শ্েরিণশক্িতর িবন্যােস বদল হয়িন।

প্রথম দুই দশক এই ব্যবস্থািটেক  কার্যকর বেলই মেন হেয়িছল। অর্থৈনিতক
প্রবৃদ্িধ িছল, দািরদ্র্য হ্রাস েপেয়িছল, মধ্য-বাম সরকারগুিলর পালাবদল
একধরেনর স্িথিতশীলতা এেন িদেয়িছল। িকন্তু এই স্িথিতশীলতার নীেচ জমিছল এক
গভীর ৈবপরীত্য। সামািজক অিধকার ক্রমশ পণ্েয রূপান্তিরত হচ্িছল; অিনশ্চয়তা
হেয় উঠিছল সাধারণ অিভজ্ঞতা; শ্রিমকশ্েরিণ ক্রেমই িবচ্িছন্ন ও অসংগিঠত হেয়
পড়িছল। ব্যবস্থার ৈবধতা তখন েথেকই ক্ষেয় েযেত শুরু কের, যিদও তার সংকট
প্রকাশ েপেত সময় েনয়।

২০১৯ সােলর িবদ্েরাহ এই দীর্ঘস্থায়ী ক্ষেয়রই বিহঃপ্রকাশ। েকােনা আকস্িমক
সামািজক িবস্েফারণ নয় তা, চলমান আর্থ-সামািজক মেডেলর িবরুদ্েধ অনাস্থা, েয
মেডল মানুষেক জীবনযাপেনর িনরাপত্তা িদেত ব্যর্থ হেয়িছল। গণেভাট, সংিবধান
রচনার প্রক্িরয়া এবং গাব্িরেয়ল বিরেচর িনর্বাচন – সব িমিলেয় মেন হেয়িছল,
িচিল আবার েসই প্রশ্ন তুলেছ যা ১৯৭৩ এ গােয়র েজাের বন্ধ করা হেয়িছল – বাজার-
িনর্ভরতা েছেড়, সামািজক অিধকােরর িভত্িতেত িক গণতন্ত্র পুনর্গিঠত হেত



পাের?

এই প্রেচষ্টার ব্যর্থতা – এবং তারপর দক্িষণপন্থার দ্রুত উত্থান – ১৯৭০-এর
দশেকর ঘটনার এক উল্েটা প্রিতধ্বিন। তখন শাসকশ্েরিণ গণতন্ত্র ত্যাগ কেরিছল
কারণ েসই ব্যবস্থায় তােদর আিধপত্য অিনশ্িচত িছল। আজ পিরস্িথিত উল্েটা –
গণতন্ত্রই অেনেকর কােছ অর্থহীন হেয় উেঠেছ কারণ তা আর বস্তুগত িনরাপত্তা
িদেত পারেছ না। এই বাস্তবতা বুঝেত েগেল আমােদর ক্ষমতার িবন্যাস,
শ্েরিণসম্পর্ক এবং রাষ্ট্েরর ভূিমকা িনেয় আেলাচনা করেত হেব।

িচিলর সাম্প্রিতক ব্যর্থতা তাই অিতিরক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফল নয় বরং এমন এক
েকৗশলগত িবভ্রান্িতর ফল, েযখােন সংস্কােরর কর্মসূিচ তার িনজস্ব সামািজক
িভত্িতর সঙ্েগ সংেযাগ হািরেয়েছ। এখােনই পপুলার ইউিনিটর সঙ্েগ তুলনার
তাৎপর্য। কারণটা এমন নয় েয আইেয়ন্েদ সমস্ত ‘সমাধান’ খুঁেজ েপেয়িছেলন। িতিন
অেনক কিঠন পিরস্িথিতেতও ক্ষমতার ভারসাম্য বদলােনার প্রশ্নিটেক প্রধান
িবষয় িহেসেব েদেখিছেলন, তুলনািবন্দুিট এইখােন।

েবাঝা প্রেয়াজন, গণতান্ত্িরক পিরবর্তেনর পথ কখন এবং েকন বন্ধ হেয় যায়।
িচিলর অিভজ্ঞতা  বেল, এই পথ বন্ধ হওয়া ইিতহােসর স্বাভািবক িনয়ম নয় –
রাজৈনিতক েকৗশল ও শ্েরিণ-সংঘােতর ফলাফল এবং ক্ষমতা-িবন্যােসর মধ্য িদেয়
তার গিত রূদ্ধ হেয় যায়। আজেকর সবেচেয় জরুির উপলব্িধ এইিট।

নব-উদারবাদী রূপান্তর ও সমােজর পুনর্গঠন

১৯৭৩-পরবর্তী িচিলর সামািজক রূপান্তরেক শুধুই দমন-পীড়েনর ইিতহাস িহেসেব
েদখা যেথষ্ট নয়। সামিরক শাসেনর িনর্মমতা িনঃসন্েদেহ সংগিঠত শ্রিমক
আন্েদালন ও বামপন্থী শক্িতেক েভেঙ গুিড়েয় িদেত গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা
িনেয়িছল, িকন্তু তার েচেয়ও গভীর িছল সমােজর কাঠােমাগত পুনর্গঠন – যার
মাধ্যেম মানুেষর কাজ, েভাগ এবং ৈদনন্িদন জীবেনর ধরন আমূল বদেল েদওয়া হয়।



‘িশকােগা বেয়জ’-এর তত্ত্বাবধােন সামিরক-রাজ রাষ্ট্রীয় উদ্েযাগ েভেঙ েদয়,
েবসরকািরকরণ ত্বরান্িবত কের, মুক্ত বািণজ্য ও অর্থনীিতর মেডল গেড় েতােল
এবং সামািজক সুরক্ষার জায়গায় বাজারিভত্িতক ব্যবস্থা চাপায়। শ্রম আইন
সংেশাধেনর মাধ্যেম িশল্পিভত্িতক দরকষাকিষ দুর্বল করা হয়, ক্েষত্রীয় সংগঠন
িনিষদ্ধ হয় এবং সংগিঠত শ্রম আন্েদালন কার্যত অপরােধ পিরণত হয়। েপনশন,
িশক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসন – সব ক্েষত্েরই ব্যক্িতগত দায় ও ঋণ-িনর্ভরতা
প্রাধান্য পায়। এর ফেল গেড় ওেঠ এমন এক সমাজ, েযখােন নাগিরক অিধকার নয় বরং
বাজাের অংশগ্রহেণর ক্ষমতাই জীবেনর মান িনর্ধারণ কের।

১৯৯০ সােল গণতন্ত্র িফের এেলও এই কাঠােমা প্রায় অক্ষতই েথেক যায়।
কনেসর্তািসওন এর েনতৃত্েব েয পালাবদল ঘেট, তার লক্ষ্য িছল মূলত ১৯৭০-এর
দশেকর রাজৈনিতক েমরুকরণ এিড়েয়, একিট সীমাবদ্ধ সংিবধািনক ব্যবস্থা ও
িনর্বাচনী কাঠােমা এমনভােব সাজােনা – যােত েমৗিলক অর্থৈনিতক কাঠােমা
প্রশ্েনর ঊর্েধ থােক। মধ্য-বাম েজাট ধীের ধীের নব-উদারনীিতর মূল
যুক্িতগুেলা েমেন েনয় – েসগুেলােক েভেঙ েফলার বদেল ‘মানিবক’ করার
প্রিতশ্রুিত েদয়। িকছু সমেয়র জন্য এই েকৗশল কার্যকরও মেন হেয়িছল।
অর্থৈনিতক বৃদ্িধ ঘেট, দািরদ্র্েযর হার কেম, এবং িচিল আন্তর্জািতক আর্িথক
প্রিতষ্ঠােনর ‘মেডল ছাত্র’ িহেসেব প্রশংিসত হয়। েভাগব্যবস্থার সম্প্রসারণ
ও ঋেণর সহজলভ্যতা বহু মানুেষর কােছ সামািজক উন্নিতর অনুভূিত ৈতির কের।
গণতন্ত্র তখন কার্যত একিট শাসন-পিরবর্তেনর যন্ত্ের পিরণত হয় – সামািজক
রূপান্তর না হেয় তা নব-উদারবাদী ব্যবস্থার স্িথিতশীলতার মাধ্যম হেয়
দাঁড়ায় ।

তেব এই ভঙ্গুর স্িথিতশীলতায় দািরদ্র্য কমেলও শ্রিমক শ্েরিণ দুর্বল হেয়
পেড়। স্থায়ী িশল্প-িভত্িতক কর্মসংস্থােনর জায়গা েনয় চুক্িত-িভত্িতক ও অ-
িনরাপদ কাজ। শ্রিমক সংগঠনগুেলা েভেঙ পেড়, সংগঠেনর শক্িত স্বয়ং ক্ষয় েপেত
থােক। একিদেক গেড় ওেঠ ঋণগ্রস্ত মধ্যিবত্ত, অন্যিদেক সামািজক সুরক্ষার
বাইের থাকা এক িবশাল শ্রমজীবী জনেগাষ্ঠী। ২০০০-এর দশেকর েগাড়ােতই এই



ব্যবস্থার টানােপােড়ন স্পষ্ট হেত শুরু কের – রাজৈনিতক দলগুেলার ওপর
আস্থা কেম, েভাটদােন অংশগ্রহণ হ্রাস পায়, িশক্ষা, স্বাস্থ্য ও েপনশেনর
প্রশ্েন অসন্েতাষ বাড়েত থােক। িকন্তু সংগিঠত িবকল্েপর অভােব এই ক্েষাভ
ছিড়েয় পেড় িবচ্িছন্ন ও ব্যক্িতেকন্দ্িরক প্রিতক্িরয়ার আকাের।

েযৗথ প্রিতেরােধর প্রত্যাবর্তন

২০১০-এর দশেক জন-বয়ােনর বদলেক েদখেত হেব িভন্নভােব। ৈবষম্েযর নতুন কের
বৃদ্িধ ঘেটিছল এমন নয় বরং এেক সমষ্িটগত প্রিতেরােধর পুনরুত্থান বেল
বর্ণনা করা েযেত পাের। ২০১১ সােলর ছাত্র আন্েদালন িছল েমাড় েঘারােনা
মুহূর্ত। িশক্ষােক পণ্েয রূপান্তেরর িবরুদ্েধ এই আন্েদালন েকবল
িশক্ষানীিতর িবরুদ্েধ প্রিতবােদর মাধ্যেম িচিলর সামািজক মেডল িনেয়
প্রশ্ন তুেলিছল। এই আন্েদালনই আবার গণ-িবক্েষাভেক নতুন কের রাজৈনিতক
ৈবধতা েদয় এবং এক প্রজন্ম উেঠ আেস যারা কনেসর্তািসওেনর নব্যউদারপন্থী
আপেসর িবরুদ্েধ সরব হেত শুরু কের।

এই জাগরণ ছাত্রসমােজই সীমাবদ্ধ থােকিন। পরবর্তী এক দশেক খিন-শ্রিমক,
বন্দরকর্মী, িশক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী – িবিভন্ন ক্েষত্েরর শ্রমজীবীরা এেকর
পর এক আন্েদালেন নােমন। পিরেবশ ধ্বংস, েবসরকািরকৃত েপনশন ব্যবস্থা, িলঙ্গ-
িভত্িতক িহংসার িবরুদ্েধও গেড় ওেঠ প্রিতেরাধ। দীর্ঘিদন ধের দুর্বল বেল
িবেবিচত শ্রিমকশ্েরিণ নতুন কের আত্মপ্রকাশ কের। যিদও সংগিঠত শ্রেমর
িবস্তার সীিমত িছল, তবু এই আন্েদালনগুিল অর্থনীিতর গুরুত্বপূর্ণ ক্েষত্ের
আঘাত হানেত সক্ষম হয়।

এই সংগ্রামগুেলা িছল িবচ্িছন্ন ও অসমন্িবত – তা সত্ত্েবও তারা দুিট
গুরুত্বপূর্ণ বদল আেন। বহু বছর পর আবার সম্িমিলত রাজৈনিতক কর্েমর অভ্যাস
িফিরেয় আেন এবং গণতান্ত্িরক ব্যবস্থার অন্তর্িনিহত ৈবপরীত্যেক নগ্ন কের
েদয় – েযখােন রাজৈনিতক অিধকার থাকেলও সামািজক ন্যায় অনুপস্িথত।



এই প্রবণতার চূড়ান্ত রূপ েদখা যায় ২০১৯ সােলর অক্েটাবের। েমট্েরার ভাড়া
বৃদ্িধেক েকন্দ্র কের শুরু হেলও আন্েদালন দ্রুতই রূপ েনয় এক িবস্তৃত
গণিবদ্েরােহ। লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নােমন, ৈদনন্িদন জীবন-প্রবাহ
স্তব্ধ হেয় যায়, রাষ্ট্েরর দমননীিত চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়। এর পেরর বছর
অনুষ্িঠত গণেভােট িবপুল সংখ্যাগিরষ্ঠ েভােট নতুন সংিবধান রচনার পক্েষ রায়
আেস, এই ক্েষাভ প্রািতষ্ঠািনক রূপ পায়। স্ৈবরতান্ত্িরক উত্তরািধকােরর
প্রিত এক প্রকাশ্য গণ-অস্বীকৃিত িছল এই ফলাফল। 

এই পর্যােয় পিরস্িথিত িভন্ন পেথ েমাড় িনেত পারত। িবদ্েরাহ রাষ্ট্রক্ষমতা
দখল কেরিন, িকন্তু ক্ষমতার িভত্িতেক গভীরভােব নািড়েয় িদেয়িছল। সংিবধান
প্রণয়েনর প্রক্িরয়া েসই অসন্েতাষেক কাঠােমাগত রূপ েদওয়ার সুেযাগ এেন েদয়।
বাম ও স্বতন্ত্র শক্িতর প্রাধান্েয গিঠত সাংিবধািনক সভা েসই সম্ভাবনার
প্রতীক হেয় ওেঠ। তেব শুরু েথেকই সমস্যার ইঙ্িগত িছল। আন্েদালেনর
অংশগ্রহণকারীরা িছল িবিচত্র, আলগাভােব সংগিঠত এবং প্রািতষ্ঠািনক
রাজনীিতর প্রিত সন্িদহান। অপরিদেক, ফ্েরন্েত আম্প্িলও ও পের কিমউিনস্ট
পার্িট দ্রুত েসই শূন্যস্থান দখল কের – যা রাজৈনিতকভােব অিনবার্য হেলও এর
ফেল আন্েদালেনর প্রাণশক্িত দ্রুত প্রািতষ্ঠািনক কাঠােমার মধ্েয আবদ্ধ
হেয় পেড়।

সংিবধান সভা ক্রেম রাজৈনিতক পিরবর্তেনর প্রতীক হেয় ওেঠ। তার
উচ্চাকাঙ্ক্ষা িছল সুদূরপ্রসারী – সামািজক অিধকার, বহুজািতক স্বীকৃিত,
িলঙ্গসমতা, পিরেবশ সুরক্ষা। িকন্তু তার কার্যপ্রণালী িছল খণ্িডত ও অেনক
ক্েষত্েরই বাস্তব জীবন েথেক িবচ্িছন্ন। শ্রম, মজুির, কর্মসংস্থান বা
জীিবকার িনরাপত্তার প্রশ্েন সুস্পষ্ট িদশা না থাকায়, বহু সাধারণ মানুেষর
কােছ এই প্রস্তািবত সংিবধান এক ধরেনর ৈনিতক েঘাষণাপত্ের পিরণত হয় –
আকর্ষণীয় িকন্তু বাস্তেবর সঙ্েগ সংেযাগহীন।

এই প্েরক্ষাপেটই ২০২১ সােলর িডেসম্বের গাব্িরেয়ল েবািরেচর িনর্বাচন ঘেট।



তাঁর জয় িছল বাস্তব, িকন্তু ভঙ্গুর। িতিন ক্ষমতায় আেসন প্রথম পর্েবর
সামান্য ব্যবধােন এিগেয় থাকার সুবােদ এবং দ্িবতীয় দফায় মূলত
দক্িষণপন্থােক েঠকােনার জন্য গিঠত েজােটর ওপর িনর্ভর কের, সংসেদ স্পষ্ট
সংখ্যাগিরষ্ঠতা ছাড়াই। আইেয়ন্েদর মেতা িতিন েকােনা শক্িতশালী শ্রিমক
আন্েদালেনর উপর ভর কের ক্ষমতায় আেসনিন। ফেল শুরু েথেকই তাঁর সরকার তীব্র
সীমাবদ্ধতায় ভুগেত থােক।

এই সীমাবদ্ধতাগুিল েকবল কাঠােমাগত নয়, েকৗশলগতও িছল। সরকার ধের িনেয়িছল েয
সংিবধান সংস্কারই রাজৈনিতক ৈবধতার মূল উৎস হেব এবং সংযমী প্রশাসন বাজারেক
আশ্বস্ত করেব। িকন্তু উভয় অনুমানই ভুল প্রমািণত হয়। ২০২২ সােল সংিবধান
প্রত্যাখ্যােনর সঙ্েগ সঙ্েগ সরকার তার ৈনিতক েজার হারায়; একই সঙ্েগ
ব্যবসািয়ক মহেলর সঙ্েগ আপস কেরও তােদর সমর্থন অর্জন করেত ব্যর্থ হয়।
সংগিঠত সামািজক শক্িতর অভােব রাষ্ট্রক্ষমতা ক্রেম শূন্য হেয় পেড়।

ফলত েয রাজৈনিতক শূন্যতা ৈতির হয় তা পূরণ কের কট্টর দক্িষণপন্থা। িবদ্েরাহ
শুধু দমন-পীড়ন নয় – ক্লান্িত, িবভ্রান্িত ও েকৗশলগত শূন্যতার মধ্য িদেয়
তার শক্িত িনঃেশষ কের েফেল। েয শূন্যতা ৈতির হয় েসখােন প্রেবশ কের এক নতুন
কর্তৃত্ববাদী প্রকল্প, যা িনরাপত্তা ও শৃঙ্খলার ভাষায় িনেজর আিধপত্য
কােয়ম করেত চায়।

অিভজ্ঞতার সার এক কিঠন সত্য। গণতান্ত্িরক সংস্কার তখনই িটেক থােক যখন তা
সামািজক ক্ষমতার িবস্তােরর সঙ্েগ যুক্ত থােক। প্রিতষ্ঠান, সংিবধান বা
িনর্বাচন – এগুেলার েকানওিটই িনেজ িনেজ যেথষ্ট নয়। ক্ষমতার ভারসাম্য
বদলােত না পারেল, গণতন্ত্র েশষ পর্যন্ত শাসেনর েকৗশেল পর্যবিসত হয়। িচিলর
অিভজ্ঞতা আমােদর েসই পুেরােনা িকন্তু প্রাসঙ্িগক সত্েযর মুেখামুিখ কের –
সমাজ বদলােত হেল শুধু রাষ্ট্র নয়, সমাজেকও বদলােত হয়।

পপুলার ইউিনিটর অিভজ্ঞতা: ক্ষমতা, সীমা ও সম্ভাবনার প্রশ্ন



িচিলর পপুলার ইউিনিট সরকারেক নতুন কের িবচার করা জরুির – একিট ব্যর্থ
প্রেচষ্টা িহেসেব নয়, বরং রূপান্তেরর রাজনীিতর সীমা ও সম্ভাবনােক েবাঝার
একিট গুরুত্বপূর্ণ ঐিতহািসক মুহূর্ত িহেসেব। সংসদীয় পেথ সমাজতান্ত্িরক
রূপান্তেরর েয সবেচেয় সুসংহত ও সুদূরপ্রসারী প্রেচষ্টা িবংশ শতাব্দীেত
েদখা িগেয়িছল, আইেয়ন্েদর সরকার িছল তারই উদাহরণ। তার পরাজয় বাস্তব ঘটনা।
িকন্তু পরাজয় মােনই েয েসই পথ অবাস্তব বা ভ্রান্ত – এমন িসদ্ধান্েত
েপৗঁছেনা ইিতহােসর সােথ সুিবচার নয়। প্রশ্ন হেলা – কীভােব এবং েকান
মুহূর্েত শক্িতর ভারসাম্য িনর্ণায়কভােব পাল্েট েগল?

এই প্রশ্নেক িঘের দুই ধরেনর ব্যাখ্যার কথা আমরা আেগই আেলাচনা কেরিছ।
ব্যর্থতার কারেণর অিত-সরলীকরণ – বাহ্িযক শক্িতর ষড়যন্ত্র বা আভ্যন্তরীণ
দুর্বলতা। বাস্তেব যা ঘেটিছল, তা িছল অেনক েবিশ জিটল। মার্িকন হস্তক্েষপ
িনঃসন্েদেহ নাশকতামূলক িছল। অর্থৈনিতক অবেরাধ, রাজৈনিতক ষড়যন্ত্র,
সামিরক প্রেরাচনা সবই ঘেটেছ। একইসােথ এটাও সত্য েয যুক্তরাষ্ট্র
একািধকবার আইেয়ন্েদর িনর্বাচন, শপথগ্রহণ এবং প্রাথিমক সংস্কার রুখেত
ব্যর্থ হেয়িছল। এমনিক েজনােরল েরেন শ্নাইডার-অপহরণ প্রেচষ্টাও উল্েটা
প্রিতক্িরয়া সৃষ্িট কেরিছল, েসনাবািহনীর সাংিবধািনক অবস্থানেক আরও দৃঢ়
কেরিছল। প্রকৃতপক্েষ বিহরাগত চাপ তখনই কার্যকর হেত পাের যখন েদেশর েভতেরর
শ্েরিণ-সম্পর্ক এমন পর্যােয় েপৗঁছয় েয েসই চাপেক কােজ লাগােনা সম্ভব হয়।
অর্থৈনিতক অবেরাধ তখন রাজৈনিতক রূপ েনয় – মুদ্রাস্ফীিত, ঘাটিত ও
অিনশ্চয়তার মধ্য িদেয় মধ্যিবত্ত ও েদাদুল্যমান শ্েরিণ-গুিলেক িবচিলত কের
েতােল।

এখােনই আসল প্রশ্ন। আইেয়ন্েদর সরকার িক খুব েবিশ সংস্কার কেরিছল? নািক খুব
কম? িবপ্লবী বামপন্থীরা প্রায়শই বেলন, আইেয়ন্েদ সাংিবধািনকতার েমােহ আটেক
সশস্ত্র  িবপ্লেবর পথ েননিন। এই সমােলাচনার িভতের একিট ভ্রান্ত অনুমান আেছ
– েযন েসই সমেয় সশস্ত্র িবপ্লব বাস্তবসম্মত ও জনসমর্থনসমৃদ্ধ িছল।
বাস্তেব আইেয়ন্েদ ক্ষমতায় এেসিছেলন দীর্ঘ িনর্বাচনী সংগ্রােমর মধ্য িদেয়,



এমন এক সমােজ েযখােন আইেনর প্রিত আস্থা গভীর, শক্িতশালী মধ্যিবত্ত, এবং
েসনাবািহনী তখনও সাংিবধািনক আনুগত্েযর উপর েজার িদত।

সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িবষয় হেলা, পপুলার ইউিনিট অিবলম্েব সমাজতন্ত্র
প্রিতষ্ঠার কথা ভােবিন। তােদর লক্ষ্য িছল উৎপাদেনর িনয়ন্ত্রণ, বহুজািতক ও
একেচিটয়া পুঁিজর দখল ভাঙা এবং শ্রমজীবী মানুেষর বাস্তব জীবনমান উন্নত
করা। সমাজতন্ত্র িছল একিট প্রক্িরয়া – গন্তব্য নয়। এই দৃষ্িটেকাণ েথেক
িবচার করেল, সরকােরর সাফল্য িছল উল্েলখেযাগ্য। ১৯৭৩ সােলর মধ্েয তামা,
ব্যাঙ্িকং, ৈবেদিশক বািণজ্যসহ অর্থনীিতর গুরুত্বপূর্ণ ক্েষত্রগুিল
রাষ্ট্রায়ত্ত হয়। জাতীয় উৎপাদেনর অর্েধেকরও েবিশ রাষ্ট্েরর িনয়ন্ত্রেণ
আেস। ভূিমসংস্কােরর মাধ্যেম ভূস্বামী শ্েরিণর িভত্িত েভেঙ েফলা হয়।
প্রকৃত মজুির বােড়, েবকারত্ব ঐিতহািসকভােব কেম যায়। একই সঙ্েগ
শ্রিমকশ্েরিণর সংগিঠত শক্িতও প্রসার লাভ কের। ইউিনয়ন সদস্যসংখ্যা বােড়,
কারখানা পিরষদ, পাড়া-িভত্িতক কিমিট ও সরবরাহ েনটওয়ার্ক গেড় ওেঠ।
শ্রিমকরা শুধুমাত্র সুিবধােভাগী িছেলন না – তাঁরা িসদ্ধান্ত গ্রহেণর
প্রক্িরয়ায় সক্িরয় অংশীদার হেয় উেঠিছেলন। সুতরাং ‘অিতিরক্ত আইনী সংযম’-এর
অিভেযাগ আসেল িবভ্রান্িতকর। সরকার খুব কম এিগেয়িছল এমন নয় বরং অগ্রগিত এত
দ্রুত ঘটিছল েয তা িবদ্যমান ক্ষমতাকাঠােমােক েভেঙ িদচ্িছল।

এইখােনই পপুলার ইউিনিটর প্রকৃত সংকট িনিহত িছল। সমাজতান্ত্িরক
রূপান্তেরর েমৗিলক দ্বন্দ্বিট হেলা – শ্রমজীবী মানুেষর ক্ষমতা যত বােড়,
িবদ্যমান সামািজক কাঠােমা ততটাই অস্িথর হেয় ওেঠ। যিদ েসই রূপান্তর এমন
গিতেত ঘেট েয নতুন রাজৈনিতক েজাট গেড় ওঠার আেগই পুরেনা শাসকেগাষ্ঠী
ঐক্যবদ্ধ হেয় যায়, তেব সংঘাত অিনবার্য হেয় ওেঠ। প্রথম কেয়ক বছের আইেয়ন্েদ
সরকার এই ভারসাম্য রক্ষা করেত েপেরিছল। িনর্বাচেন সমর্থন বাড়িছল,
িবেরাধীরা িবভক্ত িছল, মধ্যিবত্ত তখেনা পুেরাপুির িবপক্েষ যায়িন,
েসনাবািহনী আনুষ্ঠািনকভােব সাংিবধািনক অবস্থােন িছল।



িকন্তু ১৯৭২ সােলর পর পিরস্িথিত বদলােত শুরু কের। আন্তর্জািতক চাপ তীব্র
হয়, িকন্তু তার েচেয়ও গুরুত্বপূর্ণ িছল অভ্যন্তরীণ পিরবর্তন। অর্থৈনিতক
সংকট, মজুির হ্রাস, দ্রব্যমূল্য বৃদ্িধ এবং সরবরাহ সংকট মধ্যিবত্ত ও
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীেদর উদ্িবগ্ন কের েতােল। শ্রিমকরা তখনও সরকারেক সমর্থন
করিছল িকন্তু সামািজক েমরুকরণ তীব্র হচ্িছল। এই অবস্থায় আইেয়ন্েদ এক
ঝুঁিকপূর্ণ িকন্তু েযৗক্িতক েকৗশল েনন – খ্িরস্টান েডেমাক্র্যাটেদর বাম
অংেশর সঙ্েগ সমেঝাতা গেড় েতালা।

এই েকৗশলেক অেনেকই আজ অ-িবেবচনাপ্রসূত বেল উিড়েয় েদন। বাস্তেব িকন্তু
তাই িছল শক্িতর ভারসাম্য িবেবচনা কের েনওয়ার মত একমাত্র পথ। খ্িরস্টান
েডেমাক্র্যাটেদর েভতের একিট অংশ িছল ভূিম সংস্কার ও রাষ্ট্রায়ত্তকরেণর
পক্েষ। তােদর সঙ্েগ েজাট গেড় উঠেল অিভজাতেদর ঐক্য ভাঙা েযত। িকন্তু এই
উদ্েযাগ দুই িদক েথেক ব্যর্থ হয়। একিদেক, মধ্যপন্থী েনতৃত্ব দক্িষণ িদেক
ঝুঁেক পেড়; অন্যিদেক, সমাজতান্ত্িরক িশিবেরর একিট অংশ আপাত-আপসেক
িবশ্বাসঘাতকতা িহেসেব েদেখিছল। ফলাফল – রাজৈনিতক অচলাবস্থা, দ্রুত
েমরুকরণ এবং েশষ পর্যন্ত েসনা-অভ্যুত্থান।

এই অিভজ্ঞতার সারবস্তু কী তেব? সংস্কার অসম্ভব নয় বা িবপ্লবও অিনবার্য নয়।
রূপান্তেরর রাজনীিত সর্বদা ভারসাম্েযর নীিত িনর্ভর, েযখােন খুব ধীের
এেগােল শ্রিমক েসিন হতাশ হয়, আর খুব দ্রুত এেগােল প্রিতক্িরয়া তীব্র হয়।
এই ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ নয়, িকন্তু তার িবকল্পও েনই।

আইেয়ন্েদর পরাজয় েকােনা ঐিতহািসক িনয়িতর ফল নয়; িনর্িদষ্ট রাজৈনিতক
পিরস্িথিতর পিরণিত। আজও এই পর্যেবক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ, গণতান্ত্িরক
সমাজতান্ত্িরক প্রকল্েপর ভিবষ্যৎ িনর্ভর কের ক্ষমতার ভারসাম্য গেড়
েতালার পদ্ধিতর উপর – শুধুমাত্র ৈনিতক শুদ্ধতার উপর নয়।

িচিলর সাম্প্রিতক অিভজ্ঞতােক এই আেলায় েদখেল বুঝেত সুিবধা। আইেয়ন্েদ



েকাথায় ভুল কেরিছেলন – এর েচেয়ও বড় প্রশ্ন আজেকর বামপন্থা িক েসই
ঐিতহািসক িশক্ষা েথেক এমন েকান েকৗশল ভাবেত েপেরেছ যা শ্রিমক শ্েরিণর
সামািজক শক্িতেক সংগিঠত করেব, শুধু ৈনিতক উচ্চতায় নয়, বাস্তব ক্ষমতা
অর্জেনর সােপক্েষও।

নতুন বাম ও ক্ষমতার প্রশ্ন

২০২২ সােলর মার্েচ গাব্িরেয়ল বিরচ ক্ষমতায় আসার সময় িচিলেত েযন এক নতুন
ঐিতহািসক মুহূর্েতর সূচনা ঘেটিছল। এক দশেকর টানা আন্েদালন – যার চূড়ান্ত
প্রকাশ ২০১৯ সােলর গণিবদ্েরাহ – উত্তরািধকারসূত্ের প্রাপ্ত েদেশর নব্য-
উদারৈনিতক শাসনব্যবস্থার ৈবধতােক গভীরভােব নিড়েয় িদেয়িছল। ১৯৯০-এর পর
েথেক েয দলীয় ব্যবস্থা েদশ শাসন কের এেসেছ, তার িভত্িত েভেঙ পেড়িছল।
বামপন্থী ও স্বতন্ত্র প্রিতিনিধেদর প্রাধান্েয গিঠত সাংিবধািনক পিরষদ
নতুন সংিবধান রচনায় ব্যস্ত িছল। িশল্পপিত ও কর্েপােরট স্বার্থেগাষ্ঠী তখন
িবভক্ত ও আত্মরক্ষামূলক অবস্থােন। শ্রমজীবী শ্েরিণ ঐিতহািসক অর্েথ তখনও
দুর্বল, তবু খিন, বন্দর ও সরকাির পিরেষবার মেতা েকৗশলগত ক্েষত্ের তারা
নতুন কের শক্িত সঞ্চয় করিছেলন। ১৯৭৩ সােলর পর প্রথম এমন অনুকূল রাজৈনিতক
ক্ষণ উপস্িথত হেয়িছল।

িকন্তু দুই বছেরর মধ্েযই েসই সম্ভাবনার দরজা বন্ধ হেয় েগল। নতুন সংিবধান
গণেভােট পরািজত হল। প্রস্তািবত সংস্কারগুিল হয় স্থিগত, নয় দুর্বল হেয়
পড়ল। রাজৈনিতক ভারসাম্য দ্রুত দক্িষণ িদেক সের েগল—এমনিক এক
কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা আবার দৃশ্যমান হেয় উঠেলা । ১৯৭৩-র মেতা ট্যাঙ্ক
নামােত হয়িন; এইবার ব্যালটই যেথষ্ট িছল।

এই পিরণিত শুধু ‘প্রিতকূল পিরস্িথিত’র ফল নয়। এক সেচতন েকৗশলগত পন্থারও ফল,
েয পন্থা শুরু েথেকই েবািরচ সরকােরর পথ িনর্ধারণ কেরিছল। সামািজক চাপেক
রাজৈনিতক শক্িতেত রূপান্তিরত করার বদেল সরকার েবেছ েনয় ধােপ ধােপ



সংস্কােরর পথ—আেগ সংিবধান, পের বণ্টনমূলক পিরবর্তন। গণআন্েদালনেক
শক্িতর উৎস িহেসেব নয়, বরং সম্ভাব্য ঝুঁিক িহেসেব েদখা হেয়িছল।

দ্রুত এর ফল স্পষ্ট হেয় যায়। বাস্তব অর্থৈনিতক সংস্কার স্থিগত েরেখ নয়া
সংিবধান রচনার িবমূর্ততা সাধারণ মানুেষর কােছ দৃশ্যমান সুফল েপৗঁছােত
পােরিন। পুঁিজপিত শ্েরিণ পুনর্গঠেনর সময় েপেয়েছ, অন্যিদেক শ্রিমক সংগঠন ও
সামািজক আন্েদালনগুেলা অনুভব কেরেছ েয নীিতিনর্ধারেণ তােদর ভূিমকা
ক্রেমই েগৗণ হেয় পড়েছ। প্রিতবাদ কেমেছ—শুধু অিতমািরর কারেণ নয়, 
রাষ্ট্রও আর এমন েকান পথ েখালা রােখিন েযখােন সামািজক চাপ নীিতেত রূপ িনেত
পাের।

এরপরই রাজনীিতর গিত বদেল যায়। মুদ্রাস্ফীিত, িবিনেয়াগহীনতা ও আর্িথক
সীমাবদ্ধতা বাস্তব সমস্যা হেলও, েসগুিলেক রাজৈনিতক চ্যােলঞ্জ িহেসেব
েমাকািবলা করার বদেল শাসকেগাষ্ঠী েসগুিলেক ‘অপিরহার্য বাস্তবতা’ িহেসেব
েমেন েনয়। আইেয়ন্েদ সরকােরর মেতা পুঁিজর ক্ষমতা খর্ব করার বদেল, েবািরচ
প্রশাসন ধীের ধীের আপেসর পথ েবেছ েনয়। শ্রম সংস্কার দুর্বল হয়, েপনশন
সংস্কার স্থিগত থােক, আর রাজস্ব সংস্কার িপিছেয় যায়—এই আশায় েয এেত
অিভজাত শ্েরিণর সমর্থন পাওয়া যােব।

ফল যা হওয়ার তাই হেয়েছ। প্রকৃত মজুির স্থিবর থােক, অিনশ্চয়তা বােড়, আর
সরকােরর ভাষা এবং সাধারণ মানুেষর অিভজ্ঞতার মধ্েয ফারাক গভীরতর হেত থােক।
এই শূন্যস্থােনই দক্িষণপন্থীরা িনেজেদর পুনর্গিঠত কের—‘শৃঙ্খলা’,
‘স্িথিতশীলতা’ ও ‘বাস্তববাদ’-এর নােম তারা িনেজেদর একমাত্র কার্যকর িবকল্প
িহেসেব তুেল ধের।

এই প্েরক্ষাপেট সাংিবধািনক প্রক্িরয়াই হেয় ওেঠ সংকেটর প্রতীক। ২০২২ সােলর
গণেভােট এই দূরত্বই স্পষ্ট হেয় ওেঠ। মানুষ সংস্কােরর িবরুদ্েধ েভাট েদয়িন;
তারা প্রত্যাখ্যান কেরেছ এমন এক প্রকল্পেক, যা তােদর জীবেন বাস্তব



িনরাপত্তা এেন িদেত ব্যর্থ হেয়েছ। এই পরাজয় সরকােরর ৈনিতক কর্তৃত্ব েভেঙ
েদয় এবং অিচেরই চরম দক্িষণপন্থী শক্িতেক রাজৈনিতক মঞ্েচ িফিরেয় আেন।

১৯৭৩ সােলর সঙ্েগ পার্থক্য এখােনই। তখন অিভজাতরা গণতন্ত্র ত্যাগ কেরিছল
কারণ তা আর তােদর স্বার্থ রক্ষা করিছল না। আজ তারা পুনরায় ক্ষমতায় িফেরেছ,
কারণ গণতন্ত্র শ্রমজীবী মানুেষর জীবেন দৃশ্যমান পিরবর্তন আনেত ব্যর্থ
হেয়েছ। এই পার্থক্য েবাঝা জরুির। 

দুই সুিবধাজনক িমথ

িচিলর সাম্প্রিতক অিভজ্ঞতা িঘের েয ব্যাখ্যাগুিল সর্বািধক প্রচিলত, তার
মধ্েয দুিট িবেশষভােব েচােখ পেড়। প্রথমিট হেলা ‘প্রািতষ্ঠািনক
স্বয়ংসম্পূর্ণতার’ িমথ— প্রগিতশীল সংিবধান, আেলািকত েনতৃত্ব এবং
প্রক্িরয়াগত গণতন্ত্রই যেথষ্ট একিট সমােজর কাঠােমাগত বদেলর জন্য।
২০১৯–এর পর িচিলর অিভজ্ঞতা এই িবশ্বাসেক স্পষ্টভােবই অস্বীকার কেরেছ।
সামািজক শক্িতর সক্িরয় সমর্থন ছাড়া প্রািতষ্ঠািনক সংস্কার সুস্থায়ী হয়
না; িবপরীেত, খুব দ্রুতই পুেরােনা পিরস্িথিতর  প্রত্যাবর্তন সম্ভাবনা েদখা
েদয় ।

দ্িবতীয় িমথিট হেলা ‘অবশ্যম্ভাবী প্রিতক্িরয়ার তত্ত্ব’—এই ধারণা েয
েযেকােনা প্রকৃত সংস্কার অবশ্যম্ভাবীভােব কর্তৃত্ববাদী প্রিতক্িরয়া
েডেক আেন, এবং তাই ১৯৭৩ বা সাম্প্রিতক দক্িষণপন্থী প্রত্যাবর্তনেক
ইিতহােসর অিনবার্য পিরণিত িহেসেবই েমেন িনেত হেব। বাস্তবতা এত সরল নয়
অবশ্য । ইিতহাস বারবার েদিখেয়েছ প্রিতক্িরয়া আেস তখনই, যখন ক্ষমতার
ভারসাম্য একিদেক ঝুঁেক পেড়—যখন সংস্কার হয়, িকন্তু েসই সংস্কারেক রক্ষা
করার মেতা সামািজক শক্িত গেড় ওেঠ না।

এই দুই ভ্রান্ত ধারণার েবড়া  েপিরেয়  ইিতহােস েচাখ রাখেল একিট িবষয়



স্পষ্ট হয়, িচিলর দুই িভন্ন রাজৈনিতক পর্েব—আইেয়ন্েদর সময় ও সাম্প্রিতক
বাম সরকােরর আমেল—ফলাফেলর পার্থক্য িনর্ধািরত হেয়েছ মূলত েয প্রশ্েন –
ক্ষমতার েকন্দ্ের থাকা সরকারগুেলা জন-শক্িতেক  েকান মাত্রায় িবস্তৃত ও
সংহত করেত েপেরেছ। েযখােন শ্রমজীবী মানুেষর সংগিঠত শক্িত েবেড়েছ, েসখােন
সংস্কার সামািজক িভত্িত েপেয়েছ; আর েযখােন েসই শক্িত দুর্বল েথেকেছ বা
ক্রেম ক্ষয়প্রাপ্ত হেয়েছ, েসখােন সংস্কারও ভঙ্গুর হেয় পেড়েছ।

েসিদক েথেক েদখেল, পপুলার ইউিনিট সরকােরর অিভজ্ঞতা িবেশষভােব
তাৎপর্যপূর্ণ। েস সময় বাস্তব মজুির বৃদ্িধ, ইউিনয়ন িবস্তার ও
কর্মক্েষত্ের অংশগ্রহণ শ্রমজীবী শ্েরিণর অবস্থানেক বাস্তব অর্েথ
শক্িতশালী কেরিছল—যা শাসকশ্েরিণর তীব্র প্রিতক্িরয়া েডেক আেন। িবপরীেত,
সাম্প্রিতক কােল সংস্কার এিগেয়েছ এমন এক প্েরক্ষাপেট, েযখােন সংগিঠত
শ্রিমক শ্েরিণ দুর্বল, দরকষাকিষর ক্ষমতা সীিমত এবং সামািজক শক্িত
িছন্নিভন্ন। ফেল সংস্কারগুেলা কাগেজ প্রগিতশীল হেলও বাস্তেব ভরহীন েথেক
েগেছ।

এই প্েরক্ষাপেট দক্িষণপন্থার উত্থান আচমকা িকছু নয়। এ েসই শূন্যতার ফল, 
সংস্কার বাস্তব উন্নিতেত রূপান্তিরত হেত না পারার শূন্যতা । শ্রমজীবী
মানুেষর অিভজ্ঞতায় যখন িনরাপত্তা ও মর্যাদা বেল িকছুই থােক না, তখন তারা
সহেজই এমন শক্িতর িদেক ঝুঁেক পেড় যারা অন্তত শৃঙ্খলা ও স্িথিতর
প্রিতশ্রুিত েদয়— িবিনমেয় গণতান্ত্িরক অিধকার সংেকাচন শ্রমজীবীর কােছ
অবান্তর হেয় যায়।

 েকােনা একক ভুল বা ব্যক্িতগত ব্যর্থতার কারেণ সাম্প্রিতক  সংস্কার
প্রকল্প েভেঙ পেড়িন। গভীর কাঠােমাগত দ্বন্দ্ব সামেন এেসেছ: এমন একিট
রাষ্ট্ের সংস্কার সাধেনর েচষ্টা, েযখােন অর্থৈনিতক ক্ষমতা, শ্েরিণস্বার্থ
ও সামািজক িনয়ন্ত্রেণর েকন্দ্রগুেলা রাজনীিতর বাইের রেয় েগেছ।
গণতান্ত্িরক সংস্কার যতই উচ্চািভলাষী েহাক না েকন, যিদ তা সামািজক শক্িতর



পুনর্গঠেনর সঙ্েগ যুক্ত না হয়, তেব তা অিচেরই সীমাবদ্ধ হেয় পেড়।

সংসদীয় সংস্কার ও তাঁর সীমাবদ্ধতা 

িচিলর অিভজ্ঞতা েকােনা ব্যিতক্রম নয়— লািতন আেমিরকা ও িবশ্বব্যাপী
বামপন্থী রাজনীিতর একিট সাধারণ সংকট। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাই যিদ েকৗশেলর
েশষ কথা হয়, তেব েসই ক্ষমতা দ্রুতই ফাঁপা হেয় পেড়। গণতান্ত্িরক ৈবধতায়
তখন আর জনগেণর সক্িরয় অংশগ্রহণ থােক না,  িনর্বাচনী চক্েরর যান্ত্িরক
পুনরাবৃত্িত েথেক তার উৎসারণ ঘেট। এর ফল  রাজৈনিতক ক্লান্িত, সামািজক
িবচ্িছন্নতা এবং েশষ পর্যন্ত প্রিতক্িরয়াশীল শক্িতর পুনরুত্থান।

িচিলর ক্েষত্ের এই সংকট আরও স্পষ্ট, কারণ এখােন নব-উদারবাদী
শাসনব্যবস্থার িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ বাস্তেবই সংঘিটত হেয়িছল। ২০১৯ সােলর
গণঅভ্যুত্থান েদিখেয়িছল েয সামািজক ক্েষাভ েকবল সাংস্কৃিতক নয়,
বস্তুগত—মজুির, কােজর িনরাপত্তা, িশক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবেনর সামগ্িরক
অিনশ্চয়তা িবরুদ্েধ । িকন্তু েসই ক্েষাভেক স্থায়ী সংগিঠত শক্িতেত
রূপান্তিরত করার কাজিট অসম্পূর্ণ েথেক যায়। রাষ্ট্রেকন্দ্িরক সংস্কার
প্রক্িরয়া েসই শূন্যতা পূরণ করেত পােরিন; বরং ধীের ধীের তা আন্েদালেনর
শক্িতেক িনেজর েভতের শুেষ িনেয় িনস্েতজ কের েফেলেছ।

গণতান্ত্িরক সমাজতন্ত্র েকােনা ৈনিতক অবস্থান বা িনর্বাচনী েকৗশলমাত্র
নয়; এিট ক্ষমতা পুনর্িবন্যােসর একিট প্রক্িরয়া। েসই প্রক্িরয়ায় শ্রমজীবী
শ্েরিণর সংগঠন, সংগ্রাম এবং আত্মিনর্ভরশীলতা েকবল সহায়ক নয়, অপিরহার্য।
রাষ্ট্রীয় সংস্কােরর স্থািয়ত্ব িনর্ভর কের সামািজক শক্িতর স্থায়ী চােপর
উপর ।

প্রশ্নিট এখন আর এখােন দাঁিড়েয় েনই েয সংসদীয় পথ গ্রহণ করা উিচত িক না। এই
পথেক কীভােব সামািজক শক্িতর িবস্তৃত িভত্িতর সঙ্েগ যুক্ত করা যায়, েসটাই



প্রশ্ন। যিদ েসই সংেযাগ না ঘেট, তেব সবেচেয় প্রগিতশীল সংিবধানও দুর্বল হেয়
পেড়, এবং সবেচেয় উদার সরকারও েশষ পর্যন্ত প্রিতক্িরয়াশীল শক্িতর জন্য পথ
প্রশস্ত কের।

িচিলর সাম্প্রিতক অিভজ্ঞতা  েকােনা ব্যিতক্রম নয়, সতর্কবার্তা।
সমাজতান্ত্িরক রূপান্তর েকবল নীিতিনর্ধারণ বা িনর্বাচনী জেয়র প্রশ্ন নয়;
এিট শক্িতর ভারসাম্য বদেলর প্রশ্ন। েসই ভারসাম্য গেড় ওেঠ দীর্ঘ সংগ্রােম,
সংগঠেনর মধ্য িদেয় এবং রাজৈনিতক কল্পনাশক্িতর সঙ্েগ বাস্তব সামািজক
শক্িতর সংেযােগ। এই পাঠ উেপক্ষা করেল, ইিতহাস িনেজেকই পুনরাবৃত্িত করেত
পাের—িভন্ন রূেপ, িকন্তু একই পিরণিতেত। আজেকর বামপন্থা িক এই িশক্ষা েথেক
সত্িযই েকৗশলগত িকছু িশখেত পারেছ?
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